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একিট পিরবাের সদস্যেদর একিট গুরুত্বপূর্ণ দািয়ত্ব হেলা িপতামাতা ও সন্তানািদর মধ্েয সুসম্পর্ক বজায় রাখা।
অর্থাৎ  সন্তানািদ  ও  িপতামাতা  উভয়েকই  তােদর  অিধকােরর  ব্যাপাের  পরস্পর  সেচতন  থাকেত  হেব।  ইসলামী
দৃষ্িটভঙ্িগর িবচাের সন্তানািদ ও সমােজর প্রিত একজন িপতার বহু কর্তব্য রেয়েছ। নবী-রাসূলগণ, িবেশষ কের েশষ
নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বেলেছন, আল্লাহ তাআলা িপতামাতার প্রিত গভীর শ্রদ্ধা েপাষণ এবং তােদর প্রিত যথাযথ
গুরুত্ব প্রদান করেত িবেশষ তািগদ িদেয়েছন। সত্িযকার অর্েথ েছেলেমেয়েদরেক সর্বদাই তােদর িপতামাতার প্রিত
শ্রদ্ধাশীল  থাকার  আেদশ  েদয়া  হেয়েছ।  পিবত্র  কুরআেনর  বহু  জায়গায়,  মুসলমানেদরেক  আল্লাহর  ইবাদেতর  আহ্বান
জানােনার পরপরই িপতামাতার সােথ সদ্ব্যবহার করেত বলা হেয়েছ। েযখােনই অস্বীকার করা হেয়েছ, েসখােনই েকবল এক
আল্লাহর ইবাদত করেত বলা হেয়েছ এবং সােথ সােথ িপতামাতার প্রিত ভক্িত ও  ভােলাবাসা েপাষণ করেত বলা হেয়েছ :
‘েতামরা  আল্লাহর  ইবাদত  করেব  ও  েকান  িকছুেক  তাঁর  শরীক  করেব  না;  এবং  অভাবগ্রস্ত  ,  িনকট  প্রিতেবশী,  দূর-
প্রিতেবশী, সঙ্গী-সািথ, পথচারী এবং অিধকারভুক্ত দাস-দাসীেদর প্রিত সদ্ব্যবহার করেব। আল্লাহ পছন্দ কেরন না

দাম্িভক, আত্মগর্বীেক।’ (সূরা িনসা : ৩৬)
েকউ  েবেহশেত  প্রেবশ  করেত  চাইেল  তােক  অবশ্যই  তার  িপতা  ও  মাতােক  সন্তুষ্ট  করেত  হেব।  ইসলামী  িশক্ষায়
পািরবািরক বন্ধনেক েজারদার এবং পািরবািরক পিরেবশেক আন্তিরকতাপূর্ণ করার ব্যাপাের উৎসািহত করা হেয়েছ। এ
সম্পর্েক পিবত্র কুরআেন বলা হেয়েছ : ‘েতামার প্রিতপালক আেদশ িদেয়েছন, তাঁর ব্যতীত অন্য কােরা ইবাদত না করেত
এবং িপতামাতার প্রিত সদ্ব্যবহার করেত; তােদর একজন অথবা উভেয়ই েতামার জীবদ্দশায় বার্ধক্েয উপনীত হেল তােদর
প্রিত উফ্ (িবরক্িত, উেপক্ষা, অবজ্ঞা, ক্েরাধ ও ঘৃণাসূচক েকান কথা) বল না এবং তােদরেক ধমক িদও না; তােদর সােথ
সম্মানসূচক  নম্র  কথা  বল।  মমতাবেশ  তােদর  প্রিত  নম্রতার  পক্ষপুট  অবনিমত  কর  এবং  বল  :  ‘েহ  আমার  প্রিতপালক!

তােদর প্রিত দয়া কর েযভােব ৈশশেব তারা আমােক প্রিতপালন কেরিছেলন।’ (সূরা বিন ইসরাইল : ২৩ ও ২৪)
ইবাদত-বন্েদিগেত ইখলাস বা িনষ্ঠা একিট বড় ধরেনর ধর্মীয় িবধান এবং তা বাধ্যতামূলক। এক্েষত্ের েকান সমস্যা
বা  অভাব  থাকেল  তা  আল্লাহর  সােথ  শরীক  করার  মেতা  পােপর  সমতুল্য।  সকল  পােপরই  উৎস  হচ্েছ  র্িশক।  যিদ  েকান
ব্যক্িত  একমাত্র  আল্লাহর  ইবাদত  কের  এবং  অন্য  কােরা  ইবাদত  না  কের,  তাহেল  েস  িনেজেক  শয়তােনর  কবল  েথেক  এবং
নাফেসর দাসত্ব েথেক রক্ষা করেত পারেব। েস কখনও পাপ করেব না এবং েখাদার িবধান বা আেদশ লঙ্ঘন করেব না। েস
েকবল তাই করেব যা করেত উপেদশ েদয়া হেয়েছ এবং যা িনিষদ্ধ করা হেয়েছ তা েথেক িবরত থাকেব। েখাদা ছাড়া অন্য
কােরা প্রিত আনুগত্যই সকল পােপর উৎস এবং অন্েযর প্রিত আনুগত্যও এক ধরেনর দাসত্ব। আল্লাহ তাআলা বেলেছন : ‘েহ
বিন  আদম!  আিম  িক  েতামােদর  িনর্েদশ  েদইিন  েয,  েতামরা  শয়তােনর  দাসত্ব  কর  না,  কারণ,  েস  েতামােদর  প্রকাশ্য

শত্রু।’  (সূরা  ইয়াসীন  :  ৬০)
এমনিক  এই  পৃিথবীর  স্রষ্টা  ও  প্রিতপালকেক  অস্বীকারকারী  নাস্িতক  কােফরও  বহুত্ববাদী।  েকননা,  তার  আত্মা
স্বতঃস্ফূর্তভােব  সৃষ্িটকর্তার  অস্িতত্বেক  স্বীকার  করা  সত্ত্েবও  েস  িবশ্বাস  কের  েয,  প্রকৃিতর

ব্যবস্থাপনা  প্রকৃিতই  পিরচালনা  করেছ।
তাওহীেদ  িবশ্বাস  এবং  একমাত্র  আল্লাহর  আনুগত্য  ও  ইবাদেতর  পেরই  িপতামাতার  প্রিত  ভােলাবাসা  ও  শ্রদ্ধার
গুরুত্ব  রেয়েছ  এবং  মানব  সমােজর  িবকাশ  ও  সমৃদ্িধই  এর  ওপর  িনর্ভরশীল।  অতএব,  মানবীয়  ঐিতহ্য  ও  িফতরােতর



িবচােরই  মানুেষর  উিচত  তার  িপতামাতােক  শ্রদ্ধা  করা।  এই  িবধান  যিদ  অনুসৃত  না  হয়  এবং  সন্তানরা  তােদর
িপতামাতােক বিহরাগত বা আগন্তুেকর মেতা অনুভব কের তাহেল িনশ্িচতভােবই শ্রদ্ধা ও ভােলাবাসা পািরবািরক জীবন

েথেক িমিলেয় যােব এবং সামািজক জীবেনর িভত্িত দুর্বল হেয় পড়েব, অবক্ষয় েদখা েদেব।
সূরা  বিন  ইসরাইেলর  ২৩  নম্বর  আয়ােত  ‘িকবারা’  শব্দিট  ব্যবহার  করা  হেয়েছ  অর্থাৎ  ‘তােদর  একজন  অথবা  উভেয়ই
বার্ধক্েয উপনীত হেল’- উক্ত ‘িকবারা’ শব্দ দ্বারা িপতামাতার বার্ধক্েযর কথাই বুঝােনা হেয়েছ এবং ‘উফ্’ শব্দ

দ্বারা তােদর প্রিত ভর্ৎসনা, িতরস্কার বা মেন আঘাত েদয়ার কথা বলা হেয়েছ।
‘তােদর প্রিত অবমাননাকর েকান শব্দ উচ্চারণ কর না।’ এই আেদশ িদেয় িবেশষভােব বার্ধক্য বয়েসর কথা উল্েলখ করা
হেয়েছ। েকননা, এই বয়েস িপতামাতা তােদর জীবেনর সবেচেয় কিঠনতম পর্যােয় উপনীত হন এবং িনেজরা িনেজেদর পিরচর্যা
ও প্রেয়াজন পূরেণ অসমর্থ হেয় পেড়ন িবধায় সন্তানেদর সাহায্য-সহেযািগতা তােদর জন্য খুবই জরুির। অতএব, এখােন
এ বক্তব্যিটই প্রিতষ্িঠত করার েচষ্টা করা হেয়েছ েয, িপতামাতা যখন বৃদ্ধ ও অক্ষম হেয় উঠেবন তখন সন্তানেদর

উিচত তােদর ভােলাবাসা ও যত্ন েনয়া।
‘…তােদর প্রিত নম্রতার পক্ষপুট অবনিমত কর  এবং বল  :  ‘েহ  আমার প্রিতপালক!  তােদর প্রিত দয়া কর  েযভােব ৈশশেব

তারা আমােক প্রিতপালন কেরিছেলন।’ (সূরা বিন ইসরাইল : ২৪)
‘পক্ষপুট  অবনিমত  করা’র   কথা  বেল  এখােন  আক্ষিরক  ও  বাস্তব  অর্েথ  অিতশয়  িবনয়  ও  নম্র  আচরেণর  কথা  বলা  হেয়েছ।
সন্তানেদরেক  কথায়  ও  কােজ  িপতামাতার  প্রিত  িবনয়ী  ও  অনুগত  হেত  হেব।  উপিরউক্ত  আয়ােত  েলাকেদরেক  িপতামাতার
সােথ  এমনভােব  আচরণ  করেত,  সম্পর্ক-সাহচর্য  বজায়  রাখেত  ও  কথা  বলেত  বলা  হেয়েছ  েয,  তার  মধ্েয  েযন  েকান  রকম
ঔদ্ধত্য  প্রকাশ  না  পায়  এবং  িপতামাতা  সন্তানেদর  কাছ  েথেক  িবনয়,  ভদ্রতা  ও  ভােলাবাসা  লাভ  করেত  পাের।
িপতামাতার জন্য সন্তােনর েদায়া বা েমানাজােত জীিবতকােল িপতামাতার অন্তর উৎফুল্ল হয় ও সান্ত্বনা লাভ কের
এবং মৃত্যুর পর তােদর রুহ মাগেফরাত লাভ কের। প্রিতিট ব্যক্িত ও পিরবােরর জন্যই ইসলাম এই উচ্চতর মূল্যেবাধ

লালন করার িনর্েদশ িদেয়েছ।


